যখন তিনি দাওলাত্ল ইসলামের বিভিন্ন উলাইয়াতে চলমান যুদ্ধে ব্যস্ত তখন আমরা তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত 
একটি সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করি। এ সাক্ষাতকারে তিনি মসুল ও মসুলের আশেপাশের এলাকায় চলমান 
যুদ্ধের বাস্তবতা ও বিভিন্ন ফ্রন্ট ও বিতিন্ন স্থানে চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং পাশাপাশি 
এই ক্রুসেডার-রাফিদি হামলার পরিণতিকে মুজাহিদগণ কীভাবে দেখছেন সে বিষয়টি তিনি নাবা ও নাবার 


পাঠকদের কাছে পবিক্রার করে তুলে ধরেছেন। 


নাবা; আপনি কি আমাদেরকে মসুলের ওপর সর্বশেষ 
হামলার পরিস্থিতিসহ শহরটির পূর্বাঞ্চলে রাফিদিদের অনুপ্রবেশ 
করা পর্যন্ত পুরো বিষয়টি সংক্ষিপ্তাকারে জানাবেন? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, 
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুলের প্রতি, তার 
পরিবার ও সাথীবর্গ এবং তার সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে 
সবার প্রতি । 

অত:পর, স্রুসেডার আর মুরতাদরা মসুলের ওপর তাদের 
প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে । যে মিডিয়া প্রোপাগান্ডায় ক্রুসেডার ও 
স্থানীয় তাঞ্ুতদের অনুগত সকল সংবাদমাধ্যম শরিক হয়েছে। 
এরই সুযোগে তারা তাদের সক্ষমতা ও সামর্থচকে বিরানিকার 
দান করে মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমান নির্বিশেষে সবার 
মনোবল কেঁডে নেওয়ার চেষ্টা করেছে । এসব কর্মকাণ্ডের 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুজাহিদ ও সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত 
ও ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলা । অনুরূপভাবে, তাদের সকল চেষ্টা 
ছিল মানুষকে এই কথা বোঝানো যে, এই যুদ্ধের শেষ পরিণাম 
মুরতাদদের পক্ষেই যাবে এবং এই যুদ্ধ শেষ হতে বেশিদিন 
লাগবে না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদপন্থীদের অন্তরে 
হতাশার বীজ বপন করা আর মুনাফিক ও অপপ্রচারকারীদের 
মনোবল মজবুত করা। 

কিন্তু এক সময়ে যখন সামরিক কার্যক্রম শুরু হল তখন 
আল্লাহর শত্রুদের জাদুর রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। দেখা গেল 
মুজাহিদগণ আল্লাহর ওপর ভরসা করে আর তাঁর সাহায্যের 
প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজেদের ঘাঁটিগুলোর প্রতিরক্ষা করছেন। 
স্ুরতাদরা তাদের জানে-মালে যতক্ষণ না পর্যন্ত চরম ক্ষতির 
সম্মুখীন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি ঘাঁটিতেও পৌঁছুতে সক্ষম 
হচ্ছে না। তদুপরি, তারা অস্ুলের উপকঠে পৌঁছার জন্য 
চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে । এটা শুধু তাদের মিডিয়ার উদ্দেশ্য 
বাস্তবায়নের জন্য, তাদের ক্রুসেডার প্রত্তুরা যোটার জন্য চাপ 
দিয়ে আসছিল, যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তাদেরকে শত 
শত নিহত ব্যক্তি আর পেছনে ফেলে আসা ডজন ডজন বিভিন্ন 
প্রযুক্তির সুদ্ধযান হারানোর মাশুল শুনতে হয়েছে। 

গ্রামে-গঞ্জে খিলাফাহ'র র সঙ্গে ইত:পূর্বে ঘটিত 
যুদ্ধের প্রচণতায় চরম দুর্বলতার শিকার হয়ে শেষ পযন্ত 
যখন শহরটির পূর্ব উপকণ্ঠে তারা পৌঁছল তখন তারা দেখল 
মুজাহিদগণ তাদের জন্য নতুন করে অপেক্ষায় আছেন যাতে 
করে তারা কঠিন ক্ষয়-ক্ষতির অলি-গলির যুদ্ধে লিপ্ত হয় । তাদের 
অবস্থা আজ আর কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়। অগণিত যুদ্ধযান 
ও সৈনিক হারানোর পাশাপাশি তাদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙ্গে 
পড়েছে, অথচ ব্রুসেডারদের আকাশপথের সাহায্য তাদের সঙ্গে 
ছিল । বস্তুত, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। 


নাবা: অস্গুলে স্ুসেডার হামলা শুরু হওয়ার পর মসুল 
থেকে দূরবর্তী কিছু উলাহ্য়াতে রাফিদি ও পেশমারগাদেরকে 
নার্গেট করে থিলাফাহ'র সৈনিকগণ কিছু অভিযান পরিচালনা 
করেছেন, যেমন কারকুক, রুতবাহ, সিনজার ইত্যাদি । মসুল 
যুদ্ধে এই অভিযানগুলোর কোন প্রভাব পড়বে বলে কি আপনি 
মনে করেন? 


ওপর তাঁর অনেক নেয়ামতের একটি হল, মসুলের ওপর 
বরকতময় অভিযানের ছক আকার তাওফিক দিয়েছেন। এই 
বোঝা হালকা করা ও ম্ুরতাদদের কাতারে চরম ক্ষতিসাধন 
পরিপূর্ণতা দানের জন্য। এই অভ্িযানগশুলোর অধিকাংশই 
আল্লাহর অনুগ্রহে সফল হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যগুলোকে 
সামনে রেখে এগুলোর ছক তৈরি করা হয়েছিল এ উদ্দেশ্যগুলো 
বাস্তবায়িত হয়েছে। 

আর মসুল যুদ্ধে এই অভিযানগুলোর প্রস্তাব সম্পর্কে 
বলতে গেলে বলব যে, আল্লাহর অনুগ্রহে এই অভিযানগুলো 
স্ুরতাদদের কাতারে যে ভীতির সঞ্চার করেছে তা স্পষ্ট হয়ে 
গেছে। যে সমস্ত এলাকায় দাওলাতুল ইসলামের টৈনিকদের 
হামলার আশংকা তারা করে, সে সমস্ত এলাকায় তাদের 
সৈন্যদের বড একটি অংশ তারা পাঠাতে বাধ্য হয়েছে । ফলে 
মসুল যুদ্ধে সেই সংখ্যক সেনাবাহিনী পাঠাতে ও চলমান ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়ার ফলাফল স্বরূপ তাদের সৈনিকদের সংখ্যায় যে স্বল্রতা 
সৃষ্টি হয়েছে তার ঘাটতি পুরা করতে তাবা বাঁধাগ্রন্ত হয়েছে। 
অনুরূপ এই অভ্িযানগুলো মিডিয়ার দ্বারা ঠতরি ভয়কে ভেঙ্গে 
দিতে বেশ কাজে দিয়েছে, ক্রুসেডার আর রাফিদিরা অস্ুল 
হামলাকে যে ভয় দিয়ে ঘিরে রাখতে চেয়েছিল। আর তা 
এভ্ডাবে যে, ঞঁ অভ্িযানগুলোতে আমাদের ভাইদের বিজয়ের 
সুসংবাদশুলো মসুলের গ্রামাঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের ছড়ানো 
সমন্ত মিথ্যা খবরকে ঢেকে দিয়েছে । সকল প্রশংসা আল্লাহর । 


নাবা: মুরতাদরা কোকাজলী এলাকায় পৌঁছার পর দাওলাতুল 
ইসলামের সৈনিকদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন 
হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করছে। তো শহরটির পূর্বাঞ্চলের 
উপকঠের বিষয়গুলো আসলে কী এবং বর্তমানে সেখানে 
যুদ্ধের অবস্থা কেমন? 


কোকাজলী এলাকায় পৌঁছার পর এবং দাওলাতুল ইসলামের 
পর মুরতাদরা যে সমস্ত এলাকায় প্রবেশ করেছিল সে সমস্ত 


১ 


এলাকায় তাদের অবস্থা আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় পরিণত 
হয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে চরম ক্ষয়ক্ষতির কারণে তাদের 
সামরিক ইউনিাটগশুলো আকার সংকোচিত হয়ে আসায় তারা 
তাদের ক্ষয়ক্ষতিকে কমিয়ে আনতে সচেষ্ট হচ্ছে, এই কারণেই 
তারা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছে। মুরতাদরা এবং 
তাদের পেছনে তাদের ক্রুসেডার মনিবরা এই অঞ্চলশুলোতে 
দাওলাতুল ইসলামের পদাতিক বাহিনীকে লক্ষ্যবন্ত্র বানানোর 
চেষ্টা করছে যাতে করে মুজাহিদদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। 
কিন্তু আল্লাহর কৃপায় তারা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল 
হয়নি। বিশেষ করে তারা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল দেখে অবাক 
হয়েছে, যে কৌশলগুলো মুজাহিদগণ এই অঞ্চলে প্রয়োগ 
করবে বলে তারা ধারণাও করেনি । কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা 
মুজাহিদদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। যেমন ইসতিশহাদী 
হামলা, বিস্ফোরক মাইন, গোলন্দাজি, হিটি সিকিং মিসাইল, 
মাইপার হামলা ইত্যাদি। 


নাবা: বাফিদি বাহিনীর অফিসাররা যুদ্ধে দাওলাতুল 
ইসলামের অত্যধিক ইসতিশহাদী ও ইনগ্বিমাসী হামলার সম্মুখীন 
হচ্ছে বলে জানিয়েছে । যুদ্ধে এই দুইটি অস্ত্রের কার্যক্ষমতা ও 
ফলাফল কেমন বলে আপনি মনে করেন? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: হ্যাঁ, মুজাহিদগণ একমাত্র 
আল্লাহর অনুগ্রহে ইসতিশহাদী ও ইনপ্বিমাসী উত্তয় প্রকার অস্ত্রই 
পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধে পরিপূর্ণ ৰপে ব্যবহার করেছে । এটি কেবলই 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য তাওফিক । আলহামদুলিল্লাহ 
এই ধরণের অস্ত্র মুরতাদদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করা, তাদেরকে 
ছুত্রর্ঙ্গ করা এবং তাদের কাতারে নিদারুণ ক্ষতি সাধন করার 
ক্ষেত্রে বড় ধরণের কিছু ফলাফল এনে দিয়েছে। আমবা 
আপনাদেরকে খুশির খবর শোনাচ্ছি যে ইসতিশহাদী ভাইদের 
সংখ্যা অনেক বেশি এবং ইসতিশহাদী হামলায় ভাইদের অগ্রসরতা 
দিন দিন বেড়েই চলছে । বরং আমরা সাধারণ মুসলমানের 


রাফিদিদের ধবংসপ্রাপ্ত একটি যুদ্ধযান 


মধ্য থেকে এমন কাউকে পেয়েছি, যে নিজের জানকে ও 
নিজের গাড়িকে পেশ করেছে, অত:পর আল্লাহর রাস্তায় নিজের 
খুন প্রবাহিত করেছে এবং বাহন ধ্বংস করে দিয়েছে । অচিরেই 
রাফিদিরা তাদের চোখের সামনে আরো বেশি ইসতিশহাদী ও 
ইনগ্বিমাসী ভাইয়ের দেখা পাবে বিহদনিল্লাহ। 


নাবা: স্ুসেডার ও রাফিদি গণমাধ্যম বর্তমান অস্গুল যুদ্ধে 
সুড়ঙ্গ ও এর বিরাটি কার্যকরিতা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা 
বাস্তবতা আসলে কী? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: সুডঙ্গ তো ভুগর্ভে, তো আমরা 
এর আলোচনা এ অবস্থায়ই রেখে দেওয়া সমীচীন মনে করছি। 
কিন্তু আমরা মুরতাদদের উদ্দেশ্যে বলব, অচিরেই সুড়ঙ্গ সম্পর্কে 
তাদের কাছে এমন খবর পৌঁছবে যা তারা স্বচক্ষে দেখতে পাবে, 
এই সাক্ষাতকারে তাবা কিছুহ খুঁজে পাবে না। 


নাবা: দাওলাতুল ইসলামের মিডিয়া মসুল হামলায় 
রাফিদিদের বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য প্রকাশ করেছে, এই ক্ষয়- 
ক্ষতিকে আপনি কীভাবে দেখছেন? ম্ুরতাদদের এই কথা কি 
সঠিক যে, তারা ক্ষয়-ক্ষতির ফাঁদে আটিকা পড়েছে? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: দাওলাতুল ইসলামের 
মিডিয়াই একমাত্র মিডিয়া নয় যা মুরতাদদের ক্ষয়-ক্ষতি প্রকাশ 
করে, বরং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এতো বেশি যে তাদের পক্ষে তা 
লুকিয়ে রাখা অসন্ভব। 

যখন দাওলাতুল ইসলামের মিডিয়া যুদ্ধ শুরু হবার 
এক মাসের মধ্যে হাজার হাজার যোদ্ধা খোয়ানোর সংবাদ 
প্রকাশ করছে, পাশাপাশি শতশত ন্যাঙ্ক, কামান আর যুদ্ধযান 
হারানোর সংবাদ তো আছেই। নিপ্বিধায় বলা যায় যে, এটি 
পৃথিবীর যেকোন সেনাবাহিনীর জন্য একটি বিরাটি ক্ষতি । তখন 


আপনাদের কী ধারণা, ক্রান্ত-শ্রান্ত রাফিদি ও পেশমারগা বাহিনী 
এবং সারা বিশ্বের কাফেররা পাশে এসে না দাঁড়ালে তাদের 
পক্ষে কি যুদ্ধের ময়দানে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হতো? আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় 
করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে 
আল্লাহর পথে । বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে । তারপর 
তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা 
হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে জাহান্নামের দিকে 
তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ।” আনফাল ৩৬ 


নাবা: ইত:পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে রাফিদি বাহিনী 
মসুলের আশেপাশে কিছু এলাকায় আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়েছে 
আর কিছু এলাকায় প্রবেশ করতে তাদের বিলম্ব হয়েছে, যেমন 
তালকীফ ও বাশীকা এলাকার অবস্থা । এ বিষয়ে বিস্তারিত 
জানাবেন? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: যা কিছু ঘটেছে তা এই 
হামলায় তাদের অঙ্কিত ছক বাস্তবায়নের ব্যর্থতা বৈ কিছুই 
নয়। যখন তারা হঠাৎ উপলব্ধি করল যে তারা তাদের কৌশল 
বাস্তবায়নে ব্যর্থ এবং নিদিষ্ট সময়ের মাঝে তা অসন্ভবও 
তখন তারা এই কৌশল থেকে পিছিয়ে এলো এবং যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুতকৃত বাস্তা থেকেও পিছিয়ে এলো, এমনকি তাদের কার্যক্রম 
আত্মরক্ষামূলক কার্যক্রমে নেমে এলো। ফলে যে পয়েন্টেই 
তারা কিছুটা হলেও সফলতার মুখ দেখছিল সে পয়েন্টেই তারা 
অগ্রযাত্রা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল । এজন্য আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে, তাবা তাদের সামর্ঘচের থেকে আগে বেড়ে বেশ কিছু 
পয়েন্টে অগ্রসর হয়েছে । কিছু দিকের এলাকা প্রায় তাবা ছেড়েই 
দিয়েছে এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আগে দখল করা উচিৎ 
এমন কিছু এলাকা তারা দখল না করেই তারা পাশ কাটিয়ে ছলে 
গেছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । 


নতুন করে ঢেলে সাজাতে ব্যস্ত। শহরটির ওপর ক্রুসেডার 
খিলাফাহ'র সৈনিকদের প্রতিক্রিয়া কী হবে বলে আপনি মনে 
করেন? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: মুজাহিদগণ বাস্তবতার 
আলোকে এই বিষয়টি জানেন যে, অস্গুল যুদ্ধে ব্রুসেডার ও 
রাফিদিদের যুদ্ধের কৌশল ইতোমধ্যে ব্যর্থ হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা 
আর ব্যাপক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুজাহিদগণের নিকট এই 
বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে। ঠিক যেমনি ভাবে এই বিষয়টি 
তাদের স্ববিরোধী বক্তব্য ও তাদের কার্যক্রমের বিক্ষিপ্ততার 
মাধ্যমে স্পষ্ট ূপে ফুটে উঠেছে । বরং থিলাফাহ'র সৈনিকদের 
প্রচণ্ড প্রতিরোধের কারণে ও আ্ুরতাদদের কাতারে বিরাটি 
হতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি তারা নিজেরাই ঘোষণা করেছে। 
এটি আসলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর একটি কৌশল, সমস্ত 
কৃতিত্ব আসলে একমাত্র আল্লাহর। আর যুদ্ধ শেষ করার জন্য 


তাদের নতুন কৌশল সম্পর্কে এতোটুকুই বলব যে, তা আজ 
একেবারেই স্পষ্ট । মুজাহিদগণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে 
কোন পরিবর্তনেই প্রভ্ভাবিত হবেন না, অচিরেই তারা আল্লাহর 
সাহায্যে তাদের পরিবতিত কৌশলও ভেস্তে দেবেন, যেমন তারা 
আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের মূল কৌশল তেস্তে দিয়েছেন। 


নাবা:; রাফিদিরা স্বীকার করছে যে, আজ থেকে আড়াই 
বছর আগে অস্ুল বিজয় হওয়ার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত 
মসুলের পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধই তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন, এই 
বিষয়টি কি সঠিক? আর এই ধরণের বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে কী 
কারণ থাকতে পারে? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 
কষ্টদায়ক, যেহেত্র সেখানে অল্প কিছু দিনে তাদের শত শত 
সৈন্য মারা পড়েছে এবং বিদ্ুল সংখ্যক ফুদ্ধযান ধ্বংস হয়েছে, 
কিন্তু তা এই বিষয়টিকে নাকচ করে না যে, মসুলের অন্যান্য 
পয়েন১টও তাদের ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। পক্ষান্তরে 
পূর্বাঞ্চলে তাদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়ার বিষয়টি 
তাদের পক্ষ থেকে এজন্য অভিযোগের সুরে বলা হচ্ছে যে, 
কারণ তাদের আমেরিকার মনিবদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর 
পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার চাপ আসছে । অথচ তারা জানে যে, 
এই পয়েন্টে অগ্রসর হলে তাদের ধ্বংস অনিবার্ধ। তেমনিভাবে 
এটিও কারণ হতে পারে যে, যেসব এলাকায় তারা অগ্রসর হয়েছে 
স্ুজাহিদগণের বিরামহীন হামলার কারণে সেসব এলাকা ধরে 
রাখা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ইনশা'আল্লাহ। 


নাবা: খিলাফাহ'র ঠসনিকগণ যাতে মসুল থেকে পিছপা হয়ে 
শামে সরে যেতে না পারে রাফিদি সেচ্ছাসেবী বাহিনী মসুলের 
পশ্চিমে সে পথ বন্ধ করবে বলে পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে । এই 
পদক্ষেপের ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য বা মসুলের ভেতরে 
চলমান যুদ্ধে এর কোন প্রভ্ভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন 
কি? 
নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন তাদের ভাইদের বোঝা কিছুটা 
হালকা করার উদ্দেশ্যে মসুলের পশ্চিমে কিছু এলাকায় অগ্রসর 
হওয়ার চেষ্টা করেছে৷ অনুরূপ পশ্চিমাঞ্চল যুদ্ধ যুক্ত রাখার 
পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল খিলাফাহ'র 'সৈনিকদেরকে মসুল 
থেকে পিছু হঠার জন্য উৎসাহিত করা । কিন্তু তারা মুজাহিদগণের 
অবিচলতা আর দ্বীন রক্ষায় তাদের মরণপণ লড়াই দেখে 
বিস্মিত হয়েছে। তাই অস্ভুলের পশ্চিমের এলাকাশুলোতে 
রাফিদিদের এই হামলাটি অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সংঘটিত 
হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত এই পয়েন্টে যুদ্ধ চলছে, মুরতাদদের 
কাতারে ক্ষতির পরিমাণও ব্যাপক । এই দিকটিতে যুদ্ধের অনেক 
কাহিনী আর অধ্যায় রয়ে গেছে, সামনের দিনগুলোতে তা স্পষ্ট 


হবে বিইদনিল্লাহ। 


নাবা: মুরতাদরা হামলা শুরু করার পর থেকেই এই ভরসা 
নিয়ে বসে ছিল যে, তারা শহরের উপকণ্ঠে এলেই মসুলের 
অধিবাসীরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে এবং তাদের সাথে 
যোগদান করবে । সুতরাং আজকে মস্গুল যুদ্ধকে সামনে রেখে 


আপনি শহরের অধিবাসীদের অবস্থান কেমন দেখছেন, ঠিক 
যখন তারা তাদের শহরের উপকণ্ঠে গোলাগোলির আওয়াজ 
শুনতে পাচ্ছে? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: তাওহীদপন্থী আর মুশরিকদের 
মধ্যকার যুদ্ধে মসুল বাসীদের অবস্থান আলহামদুলিল্লাহ 
ভালোই । তারা চায় আল্লাহর শরীয়ত তাদের ভূমিতে প্রতিষিত 
থাকুক। তারা তাওহীদের গুরুত্ব ও শিরকের ভয়াবহতা 
বুঝতে পেরেছে। তাদের সন্তানগণ দাওলাতুল ইসলামে যোগ 
দিয়ে দাওলাতুল ইসলামের সেনাবাহিনীর কাতারে থেকে 
জিহাদও করেছে। এবং তাদের অনেকে দাওলাতুল ইসলামের 
পতাকাতলে আল্লাহর রাস্তায় নিহতও হয়েছেন। বর্তমান 
যুদ্ধে তাদের অনেকে মুজাহিদদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং 
অস্ত্র হাতে নিয়ে তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করছেন এবং তারা 
আল্লাহর রাস্তায় তাদের মহা মূল্যবান বস্তু ব্যয় করছেন। 
ব্রুসেডার আর মুরতাদরা তাদের অবস্থান দেখে আজ বিস্মিত। 
কারণ মুনাফিকরা ইত:পৃর্বে তাদেরকে এই কথা শোনাতো যে, 
মসুলবাসী তোমাদের আগমনের অপেক্ষায় আছে । তাদের এই 
ধারণাকে বর্তমান ঘটনাবলী আল্লাহর অনুগ্রহে মিথ্যা প্রমাণিত 
করেছে। ফলে তা আল্লাহর শক্রদের এই আশা নিরাশায় পরিণত 
হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল যে, যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে 
যাবে। 


নাবা: রাফিদি আর ক্ুসেডাররা এই দাবি করছে যে, মসুলে 
তাদের অগ্রযাত্রা বিলম্বিত হওয়ার কারণ হল, শহরবাসীকে রক্ষা 
করার স্বার্থে ভারি গোলা বর্ষণ ও বিমান-হামলা করা থেকে 
বিরত থাকা । এই দাবির সত্যতা কতটুকু? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: তারা মিথ্যা বলেছে। কারণ 
ইতোমধ্যে তারা অনেক স্কানে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিমান 
হামলা করে হত্যা করেছে। বিশেষ করে নাবী ও শিশুদেরকে । 
দাওলাতুল ইসলামের মিডিয়া এই বিষয়টিকে সত্যায়ন করে 
বেশ কিছু দৃশ্যও প্রকাশ করেছে। বরং আমরা বলব, তারা 
শহরবাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য ও তাদের মনোবল ভেঙ্গে 
দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করে বোমাবর্ষণ করেছে । এমনকি রাফিদি 
বাহিনী সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে যাদেরকে নাগালে 
পেয়েছে তাদেরকে হত্যাও করেছে। তারা সাধারণ মুসলমান 
ও দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের সঙ্গে শক্রতা পোষণ, 
তাদেরকে হত্যার চেষ্টা ও ভুমি থেকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে 
সবাইকে সমান মনে করে। 


নাবা: বর্তমান যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ও তৎপরবতী অবস্থা 
আপনারা কীভাবে দেখছেন? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“হেজ্মানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ 
তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃপ্রতিষ্ঠ 
করবেন।” মুহাম্মাদ ন 

স্ুজাহিদগণ যদি মুরতাদ আর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে 
দেন তাহলে যুদ্ধের ফলাফল মুজাহিদগণের পক্ষেই যাবে 


৪ 


বিইদনিল্লাহ। এটি হচ্ছে আল্লাহু তাআলার সম্বন্ধে আমাদের 
সুধারণা। 

পক্ষান্তরে যুদ্ধপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে বলব যে, 
তুলনায় খারাপই হবে বিইদনিল্লাহ। তাদের এই হামলা ব্যর্থ 
হলে হনশা'আল্লাহ তারা দেখতে পাবে যে, মুজাহিদগণ তাদের 
জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই হামলাকে সাজাতে গিয়ে 
তারা তাদের সর্বোচ্চ শক্তি একত্র করেছে । এই হামলায় তাদের 
পরাজয় এটা বোঝায় যে, এর পর আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যে 
দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের মুহুুহু হামলা প্রতিহত করার 
মতো তাদের কাছে আর কিছুই থাকবে না। 


নাবা: অসুল যুদ্ধের পাশাপাশি বাক্কা, বাব, সিরত ইত্যাদি 
শহরেও আজ স্ত্ুসেডার হামলা হচ্ছে। দাওলাতুঁল ইসলামের 
সৈনিকদের জন্য তাদের গুকুত্পূর্ণ শহরগুলোতে এই একচ্ছত্র 
হামলা আপনি কীভাবে দেখছেন? তাদের উদ্দেশ্যে আপনার 
কোন বার্তা আছে কি? 


যুদ্ধ বিষয়ক কমিটির আমীর: প্রতিটি ফ্রন্ট ও প্রতিটি শহরে 
আমি আমার আইদেরকে অসিয়ত করব, তারা যাতে ধৈর্য 
ধারণ করে ও অবিচল থাকে । কারণ আল্লাহর শত্রুরা তাদের 
অথচ আল্লাহ তার নূরকে পরিপূর্ণতা দানকারী যদিও কাফেররা 
তা অপছন্দ করে। 

এবং আমি তাদেরকে অসিয়ত করব যে, তারা যাতে ভালো 
করে জেনে রাখে, আহলে হক আর আহলে বাতিলের অধ্যকার 
যুদ্ধ আজ কালকে শুরু হয়নি, বরং আল্লাহ আদমকে যেদিন 
জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়াতে নামিয়েছেন সেদিন থেকেই 
তা শুরু হয়েছে। এটি এমন এক যুদ্ধ, যা আল্লাহ জমিন ও 
জমিনের মাঝে যা আছে সব কিছুর উত্তরাধিকারী না হওয়া 
পহন্ত থামবার নয়। তারা যেন এটিও জেনে রাখেন যে, তারা 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছেন আর তাদের শক্ররা তাঞ্ুতের পথে 
যুদ্ধ করছে। যেমনটি আল্লাহু তাআলা বলছেন, “যারা ঈমান 
এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, আব যারা কুফরি করেছে 
তারা ফুদ্ধ করে তাঞ্ুতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের 
বন্ধুদের সঙ্গে লড়াই কর। নি:সন্দেহে শয়তানের কৌশল অত্যন্ত 
দুর্বল।” নিসা ৭৬ 

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন তাগুত ও তার সহযোগীরা 
যাবো। আমরা বসে পড়ব না, আবার বিরতিও নিব ন। 
যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ 
রাদিয়াল্লাহু আনহুম আমাদের পূর্বে বলে গেছেন, 
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"আমরা মুহাম্মাদকে বাহয়াহ দিয়েছি, 
আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত জিহাদ করার ।" 


সকল প্রশংসা আল্লাহ রারুবল আলামীনের 


